
রামাযান এবং জিহাদ

-মুহসিনুল কারীম

মাহে  রামাযান  এবং  জিহাদের  মাঝে  গভীর
সম্পর্ক।  যে  “ ” كتب   টি  দিয়ে  আল্লাহ
তায়ালা রামাযানের রোযা ফরয করেছেন সে كتب
(শব্দ)  টি  দিয়েই  আল্লাহ  তায়ালা  তায়ালা
জিহাদ ফরয করেছেন। রোযা (সিয়াম)  ফরয করতে
গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ياَمُ كمََا ﴿ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كتُبَِ عَليَكْمُُ الصِّ ياَ 
كتُبَِ الخ...$ ﴾

‘হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর রোযাকে ফরয করা
হয়েছে।’ –বাকারা:১৮৩

আর জিহাদ ফরয করতে গিয়ে এত জায়গায় আল্লাহ
তায়ালা বলেন,

 كتُبَِ عَليَكْمُُ القِْتاَلُ وَهُوَ كرُْهٌ لَّكمُْ وَعَسَىٰ ﴿
 أَن تكَرَْهُوا شَيئًا وَهُوَ خَيرٌْ لَّكمُْ وَعَسَىٰ أَن

 تحُِبُّوا شَيئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكمُْ وَاللَّهُ يعَْلمَُ وَأَنتمُْ لَا
تعَْلمَُونَ ﴾

‘তোমাদের জন্য যুদ্ধ (জিহাদ) বিধিবদ্ধ করা
হয়েছে,  অথচ  তোমাদের  কাছে  তা  অপছন্দনীয়।
তবে  এমন  হতে  পারে  যে,  তোমরা  একটা  জিনিস
অপছন্দ  কর,  অথচ  সেটা  তোমাদের  জন্য  ভাল;
আবার এমনও হতে পারে যে,তোমরা একটা জিনিস
পছন্দ কর,  অথচ সেটা তোমাদের জন্য খারাপ।
আল্লাহ  তাআলা  জানেন  (প্রকৃতপক্ষে  কোনটা
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ভাল  আর  কোনটা  খারাপ),  তোমরা   জান  না।’
বাকারা:২১৬

জিহাদ  এবং  সিয়াম-  এ দুটি বিধানেই  রয়েছে
যথেষ্ট  কষ্ট  তদ্রূপ  এ  দুটিতেই  রয়েছে
তাকওয়া  অর্জনের  পর্যাপ্ত  উপাদান।  আর
ইসলামী  ইতিহাসে  রয়েছে  রামাযানে  সংঘটিত
জিহাদের একটি দীর্ঘ তালিকা। নিম্মে আমরা
ইতিহাসের  পাতা  থেকে  রামাযানে  সংঘটিত
জিহাদি তৎপরতার কিছু বিবরণ তুলে ধরছি। 

রামাযানে সংঘটিত ঐতিহাসিক  কয়েকটি
জিহাদঃ

১।  ঐতিহাসিক  বদরের  জিহাদঃ  ঐতিহাসিক  এই
জিহাদটি ২য় হিজরীর রামাযান মাসে মুসলমান
এবং  কাফেরদের  মাঝে  সংঘটিত হয়েছিল।  এতে
মুসলমানদের  সংখ্যা  ছিল  ৩১৩  জন  আর
কুরাইশের  ইবলিসী  বাহিনীর  সৈন্য  সংখ্যা
ছিল প্রায় ১০০০ (এক হাজার)।

২।  ফাতহে  মক্কাঃ  ঐতিহাসিক  এই  জিহাদটি
সংঘটিত হয়েছিল ৮ম হিজরীর রামাযান মাসে।
এর মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে
একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে দুনিয়ার বুকে
একটি অবস্থান দান করেছিলেন।

৩।  ফাতহে  বুয়াইবঃ  এ  যুদ্ধটি  সংঘটিত
হয়েছিল  ১৩তম  হিজরীতে।  ইরাকের  কুফার
সন্নিকটে।  মুসলিম  এবং  পারসী  সৈন্যদের
মাঝে। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন
মুসান্না বিন হারেসা রাযি.। 
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৪।  ফাতহুন  নাওবাহঃ  এটি  সংঘটিত হয়েছিল
সুদানের মধ্য উত্তরে এবং দক্ষিনে অবস্থিত
(মুর্ক্বিরাহ) مق$$رة  এবং (উলওয়াহ) عل$$وة 
নামক  স্থানে  আব্দুল্লাহ  বিন  আবূ  সাবেহ
রাযি.  এর  নেতৃত্বে  সংঘটিত।  এ  যুদ্ধটি
সংঘটিত হয়েছিল ৩১ হিজরীর রামাযান মাসে। 

৫।  বিলাতুশ  শুহাদাঃ  স্পেন  এবং  ফ্রান্স
সীমান্তে  এ  যুদ্ধটি  সংঘটিত হয়েছিল  ১১৪
হিজরীতে। 

৬। ফাতহে উমুরিয়াঃ রোম সাম্রাজ্যের সাথে
সংঘটিত এ যুদ্ধটি হয়েছিল ২২৩ হিজরীতে। 

৭।  আইনে  জালূতঃ  বাইসান  এবং  নাবলূস  এর
সন্নিকটে অবস্থিত আইনে জালুতের যুদ্ধটি
হয়েছিল ৬৫৮ হিজরীর রমযান মাসে।

৮।  ফাতহে  শাফহাবঃ  তাতারীদের  সাথে  এ
যুদ্ধটি হয়েছিল ৭০২ হিজরীতে।

৯। ফাতহে কাবরাসঃ রোমান সাম্রাজ্যের সাথে
জাযায়েরে আকবারে সংঘটিত এ যুদ্ধটি হয়েছিল
৮২৯ হিজরীর রামাযান মাসে।

১০।  মা’রেকাতুল  মানসূরাহঃ  ফ্রান্সের
সাথে এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল ৬৪৬ হিজরীর
রামাযান মাসে। 

এগুলো  ছাড়াও  ছোট-বড়  আরো  অসংখ্য  যুদ্ধ
রয়েছে যা রামাযানে সংঘটিত হয়েছিল। যেমনঃ
সারিয়ায়ে হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব, যা
১ম হিজরীর রামাযান মাসে  সংঘটিত হয়েছিল।
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আর ঐতিহাসিক এ সবগুলো যুদ্ধেই মুসলমানদের
বিজয় হয়েছিল। 

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রামাযানের সিয়াম
এবং রামাযানের জিহাদের মাঝে সমন্বয় করার
তাওফিক দিন। আমীন। 

***
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